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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
SS 8 মানিক রচনাসমগ্ৰ
শোভার মা বারবার গলার দিকে তাকায় কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলে না। অতিষ্ঠ হয়ে যেচে তাকে গয়নাটা বার করে শোভার মার হাতে দিয়ে বলতে হয়, মাসিম, দেখুন তো কী জন্য এমন হল ? এত নামকরা দোকানের জিনিস। এমনভাবে খসে খসে গেল কেন ? প্যাটার্নটার জন্যে না সোনাই খারাপ ?
বেলা আসে। ছেলেবেলার বন্ধু বেলা। গলার দিকে চেয়ে বলে, পাঁচটা টাকা চাইব ভেবেছিলাম। তা বুঝতেই পারছি তোকে কে দেয় ঠিক নেই।
সাধনা স্নান হেসে বলে, এ আর বোঝা কঠিন কী ? সাধনা অপেক্ষা করে। বেলা নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবে। কীভাবে কেন হাবটা গেল কী বৃত্তান্ত। ভদ্রতা বঁচিয়ে কথাটা এড়িয়ে যাবার সম্পর্ক তার সঙ্গে বেলার নয়।
কিন্তু বেলাও এড়িয়ে যেতে চায় কথাটা ! অগত্যা তাকেই যেচে বলতে হয়, গলার হারটাবেলা সঙ্গে সঙ্গে বলে, থাক না ভাই, শুনতে চাই না। আমি জানি। শোন না কথাটা । না না, আমি শূনব না। জানা কথা আবার শুনব কী ? তোকে বলতে হবে না। একটা পরামর্শ চাইছি। পরামর্শ ? সাধনা হারটা বার করে। বলে, মেরামত করব, না। নতুন করে গড়াবা ? কোথায় দেব বল তো ? ওই বড়ো দোকানেই দেব, না। সাধারণ স্যাকরার কাছে দেব ? বড়ো দোকানে সত্যি। আর আমার বিশ্বাস নেই।
বেলা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, হারটা তবে বেচিসনি ! সাধনাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, না। কিন্তু এ ভাবে মুখ রাখা যায় কতজনের কাছে ? যেচে যেচে কতজনকে কৈফিয়ত দেওযা যায় ? তার কি আর কােজ নেই, ঝঞ্ঝাট নেই, দুর্ভাবনা নেই ! এর চেয়ে একটা কাগজে লিখে গায়ে এাঁটে রাখাই সোজা-গাযনা আমার বিক্রি হয়নি গো, তোমরা যা ভাবিছ সত্যি নয় !
কিন্তু কেন এই অস্বস্তি ? এই লজ্জাবোধ ? এত তার খারাপ লাগবে কেন ? এ কথাও সাধনা ভাবে ।
গুণহীন অপদাৰ্থ মানুষ তো রাখাল নয়। নিজের খেয়ালখুশিতে সে তো বেকারত্ব বরণ করে ঘরে বসে নেই। বাপের জমিদারি বা নিজের যথাসৰ্বস্ব বদখেয়ালে উড়িয়ে দিয়ে সে তো এই দুরবস্থা ডেকে আনেনি। খাটতে সে অরাজি নয়। যেমন প্ৰাণপণে খেটে কলেজে। সে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। তেমনি মন দিয়ে প্ৰাণপণে খেটে সে করে যাচ্ছিল অফিসের কাজ। বিনা দোষে ছাঁটাই হওয়ার জন্য সে তো দায়ি হতে পারে না। অলস হয়ে সে বসেও নেই। কাজের খোজে ঘোরাটাই তার দাঁড়িয়ে গেছে প্ৰাণান্তকর খাটুনিতে, সেই সঙ্গে চালিয়ে যাওয়া তিনটে টিউশনি। এত চেষ্টা করেও কাজ না পেয়ে হারটা যদি নিবুপায় হয়ে বেচেই দিয়ে থাকে রাখাল, দশজন কী ভাবছে ভেবে তার এত খারাপ লাগার কী আছে ?
আজ তো সকলেরই এ রকম দূরবস্থা। নিছক পেটের জন্য আর একবার উলঙ্গ হওয়া ঠেকাবার জন্য কত লোকে শেষ সম্বলটুকুও বেচে দিচ্ছে। তারাও নয়। সেই দলে ভিড়েছে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক।
হারটা এখনও অভাবের গ্রাসে যায়নি। কিন্তু গেলেও খাপছাড়া ব্যাপার হত না কিছুই। দশজনে যদি ধরেই নেয় যে তাই ঘটেছে, সে কেন এত বিচলিত হয় ?
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